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IslamHouse 


রমযান মাস সম্পর্কিত কিছু প্রচলিত ভুল-ত্রান্তি 


সকল পরাংস IPI আলাহর, আর সলত ও সলম ত্রর 
উপর, যর পর কিন নব নহে TE পর: 


* TE TTY রমধন মসরে আগমনক্‌. বিরক্তি ও অস্বস্তির 
সাথে গ্রহণ করে। আর তারা এর দ্রুত অতিক্রমণ আশা করে। 
আপর্ন TIT দখেবনে ন এর আগমন খর্শ হত ত্বর 
এর ফযীলত ও বরকতসমূহের চিন্তা করে না। অথচ প্রত্যেক 
মুসলিমের উচিত হলো রমযান মাসকে আনন্দ ও ব্যাকুলতার 
সাথে গ্রহণ করা, সিয়াম ও ক্কিয়াম (সালাত) এর ব্যাপারে দৃঢ় 
সংকল্প হওয়া, সৎকর্ম দ্বারা পরিপূর্ণ করা; যেন সে এ মাস 
পার করে এমতাবস্থায় যে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে 
আর তার অবস্থা উন্নত হয়েছে। 

* ভুলসমূহের অন্যতম হলো-কিছু মুসলিমের রমযান মাসের 
ফযীলত সম্পর্কে অজ্ঞতা । তারা এ মাসকে গ্রহণ করে বছরের 
অন্যান্য মাসের ন্যায়, অথচ এটি ভুল; কারণ সহীহ হাদীসে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 

ESE 050 2519‏ أَبْوَابُ اة EES‏ أَبْوَابُ الگا ৩৫০৮০‏ 


الشَّيَاطِينُ) 


“যখন রমযান আসে, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, 
শঙ্ক ত কর হয়।” [বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন] 


অপর একর MT: 
(৬৮811 54515 


* ভুলসমূহের মধ্যে হলো- কিছু মানুষ রোযার জন্য নিয়তকে 
নির্দিষ্ট করে না। যদি রোযাদার রমযান মাসের প্রবেশ সম্পর্কে 
জানে তাহলে তার উপর রোযার নিয়ত নির্দিষ্ট করা আবশ্যক 
হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তার 
কথায় বর্ণিত হয়েছে: 

«مَن لَمْ FED ভুরু‏ مِنَ ১৩ ০00‏ صِيَام له 

“যে সিয়ামের নিয়ত রাত্রি হতে নির্দিষ্ট করে না, তার কোনো 

সিয়াম নেই।” [নাসাঈ বর্ণনা করেছেন] 


* ভুলসমূহের মধ্যে আরও হলো-_ কেউ কেউ নিয়ত মুখে 
উচ্চারণ করে। অথচ এটি ভুল। বরং অন্তরের নিয়ত নির্দিষ্ট 


করাই যথেষ্ট। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ 

বলেন: 

ly‏ بالنية ليس واجبا بإجماع المسلمين» فعامة المسلمين إنما 
يصومون بالنية وصومهم صحيح ' 


“আর মুসলিমদের একমত্যে নিয়ত মুখে বলা ওয়াজিব নয়। 
কারণ, সাধারণ মুসলিমরা অন্তরে নিয়ত করেই রোযা রাখে, আর 
এতেই তাদের সাওম বিশুদ্ধ হয়ে যায়।” [আল-ফাতাওয়া খণ্ড 
নং:২৫, পৃষ্ঠা নং:২৭৫] 


* ভুলসমূহের মধ্যে আরও হলো-_ কিছু রোযাদার মাগরিবের 
আযান অনুসরণ (উত্তর দেওয়া) ত্যাগ করে ইফতারে ব্যস্ত হয়ে 
যায়। আর এটি ভুল; কেননা রোযাদারের এবং বে-রোযাদার 
সবার জন্যই সুন্নত হলো মুয়াযযিনের (আযান) অনুসরণ করা 
এবং সে যা বলে তাই বলা। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 
আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, 

لإِذَا سَمِعْثُمُ 91420 فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ 56201 

“যদি তোমরা ডাক (আযান) শোনো, তবে তোমরা বল যেরূপ 

মুয়ায্যিন বলেন।” [বুখারী ও মুসলিম একমত] AT MATE 

অনুসরণ করতে হবে ইফতার করার সাথেও কারণ মুয়ায্যিনকে 
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অনুসরণ এবং আযান বলার সময় খাওয়ার থেকে নিবৃত্ত থাকার 

কথা বর্ণিত হয় নি। আল্লাহই অধিক জানেন। 

* ভুলসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো-_ ইফতার বিলম্বিত করা। 
কারণ সুন্নত হলো রোযাদার ওয়াক্ত প্রবেশ নিশ্চিত হওয়ার 
সাথে সাথে ইফতার করবে। এ সম্পর্কে সাহল ইবন সা'আদ 
আস-সা'য়েদী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 

(758 1545 UE الاش‎ 0159) 


“মানুষ ততক্ষণ কল্যাণে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইফতার 
ত্বরান্বিত করবে।” [বুখারী ও মুসলিম একমত] 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


০৬১১৩1১০৫)‏ وأخُروا السحورًا 


“তোমরা ইফতারকে ত্বরান্বিত কর এবং সাহরীকে বিলম্বিত 
করো।” [সহীহ আল-জামে“উস সগীর] 


* তুলসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো-_ ইফতারের সময় এবং পরে 
দো'আ করা সম্পর্কে কিছু রোযাদারের অমনোযোগিতা।কারণ 


ইফতারের সময় দো'আ করা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। আনাস ইবন 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


৬৯৩)‏ دعوات لا ترد: ৯১০১‏ الوالد» ৯৪০১১‏ الصائم» ودعوة المسافرا. 
“তিনটি দো'আ ফেরত দেওয়া হয় না: পিতার দো'আ, রোযাদারের‏ 
দো'আ এবং মুসাফিরের দো'আ।” [আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত, শাইখ‏ 
আলবানী একে সহীহ বলেছেন] সইহ হাদীসে ব্রুতি দঢোআসয়হ,‏ 
রসুল স 5898815 আল ইর্হ ওয়সলীম ইফত্রররে সময় য পড়তনে‏ 
ত্বর মধ্য, FCT:‏ 


128) الجر 01 كاه‎ ৩5482019165 80 45৪ 
“পিপাসা মিটেছে, শিরাগুলো সিক্ত হয়েছে এবং সাওয়াব সাব্যস্ত 
হয়েছে যদি আল্লাহ চান।” [সহীহ সুনান আবু দাউদ] 
আর পানাহারের পর বর্ণিত দো'আর মধ্যে হলো: 
15195 Cal «اللَُمَ بارك لا فيه‎ 


“হে আল্লাহ, আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং এ থেকে উত্তম 
ভক্ষণ করান।” [সহীহ সুনান আত-তিরমিযী] 


অথবা তার বাণী: 
کله رتا‎ GES 35655 فيه غَيْرَ‎ 89651510841 এ 5540) 


“আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা; এমন প্রশংসা যা অঢেল, পবিত্র 
ও যাতে রয়েছে বরকত; যা বিদায় দিতে পারব না, আর যা হতে 
বিমুখ হতে পারব না, হে আমাদের রব” [সহীহ সুনান আত- 
তিরমিযী] 


অথব Ff বলছেনে: 
19 35 4205 و قدي غير‎ EE كد‎ ১8 


“সকল পরুংস আলীহর জনয যর্ন আম ক্‌. এ AIT কর লনে 
এব এ TF দলিনে যত ছল ন আমর পক্ষ হত WIT 
উপয়, ছল ন কেনো শকর্ঠস N” [সহীহ সুনান আত- 
তিরমিযী] 


* ক্রুটি-বিচ্যুতিসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো-_ যিনি তাদের 
ইফতার করিয়েছেন তার জন্য দো'আ করা সম্পর্কে বিমুখতা। 
কারণ রোযাদার যদি কোনো সম্প্রদায়ের নিকট ইফতার করে 
তবে সুন্নত হলো তাদের জন্য দো'আ করা যেরূপ রাসূল 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন কোনো 
সম্প্রদায়ের নিকট ইফতার করলে; তিনি বলতেন, 
«أفطر عندڪم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم‎ 


الملائحكة)» 


যেন সংলোকেরা খায়, আর আপনাদের জন্য ফিরিশতারা অবতীর্ণ 
হন।” [সহীহ আল-জামেউস সগীর] 


অথবা বলতেন: 
3৩5 3:49 «اللهُء اط مَنْ أظعَمَي‎ 


“হে আল্লাহ, যে আমাকে আহার করাবে আপনি তাদেরকে আহার 
করান এবং যে আমাকে পান করাবে আপনি তাদেরকে পান 


করান।” [মুসলিম] 


অথবা তিনি বলতেন: 


০2078৯64355 لهم يما‎ 2১500 


“হে আল্লাহ, আপনি তাদেরকে যে AF দান করেছেন তাতে 
তাদের জন্য বরকত দিন এবং তাদের গুনাহ ক্ষমা করুন, আর 
তাদের প্রতি দয়া করুন” BON] 


* ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহের অন্যতম হলো-__ ইফতারের সময় কিছু 
রোযাদারের সুন্নত প্রয়োগ সম্পর্কে অসাবধানতা। আপর্ন 
TIN দখেবনে ত্রর এটি (ইফতার) শুরু করার ক্ষেত্রে 
রুত্বাব, কোঁচাখেজুর), খেজুর এবং পানি দ্বারা শুরু না করে 
অন্য কিছুকে অগ্রাধিকার দেয় এগুলোর উপস্থিতি সত্ত্বেও | 
অথচ সুন্নত হলো রোযাদার ইফতার করবে রুত্বাব দ্বারা অথবা 
খেজুর দ্বারা; যদি না পায় (এ দুটো) তবে কয়েক ঢোক পানি 
পান করবে। 

* ভুলসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো-_ সেহরী ত্বরান্বিত করা এবং 
ইফতার বিলম্বিত করা অথবা সেহরী কখনোই না করা অথবা 
মধ্যরাতে তা খাওয়ার মাধ্যমেই যথেষ্ট মনে করা। আর এ 
সবগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিক- 
নির্দেশনার পরিপন্থি। কারণ মুস্তাহাব হলো রোযাদার সেহরী 
খাবে ফজর (ভোর) উদয়ের পূর্বে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কথানুযায়ী: 


৬৯৩)‏ من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على 
الشمال في الصلاة» 


“নবুয়তের চরিত্রের মধ্যে তিনটি: ইফতার ত্বরান্বিত করা, সেহরী 
বিলম্বিত করা, সালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা ।” 
[ত্বাবরানী] 


* ভুলসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো-_ বালক-বালিকাদের সিয়াম 
পালনে অভ্যস্ত না করা। মুস্তাহাব হলো বালেগ হওয়ার পূর্বেই 
তাদেরকে সিয়ামে অভ্যস্ত করা যেন তারা এর চর্চাও 
অনুশীলনে অভ্যস্ত হয়। বিশেষভাবে যদি তারা তা সহ্য করে 
যেরূপ রব‘ ইবন শন'আউয়য হত ব্রুতি f বলনে: 

(45৬9 مِنَ اله‎ KAMAL FS SC fF Sh 
عِنْدَ الإِفْطَارا‎ ৩5৫০ ৫ داك‎ 2৫5০1 r=) 


“আমর আমদরে বলক সনঞ্জদরেক্ রচে রখত্রম আর 
ত্বদরে জনযপশমি সুতা হতে খেলনা বানাতাম, যদি তাদের মধ্যে 
কেউ কাঁদত খাবারের জন্য তবে আমরা তাকে তা (খেলনা) 


দিতাম, এ অবস্থায় থাকত ইফতার হওয়া পর্যন্ত” [রখর ও 
طون‎ একমত] 


* ভুলসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো-_ কিছু রোগীর কষ্ট হওয়া 
সত্তেও রোযা রাখায় অটল থাকা । এট ভুল; ক রণ সত্য হলে 
আলাহ ATF ওয় ত্র'আল ITT থকে, সমস্যা তুলে 
নিয়েছেন এবং অসুস্থের জন্য তা ভাঙার ও পরবর্তীতে তা 
কাযা করার অনুমতি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

58226 খু 95৫ ৩৫ ৩০ LAD 20 25 ৩৩) 

كار لم [البقرة: 186] 


“কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে 
সিয়াম পালন করে। তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা 
সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।” [সূরা 
আল-বাকারাহ: ১৮৫] 


* তুলসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো-_ রমযানে দিনের বেলা 
মিসওয়াক ব্যবহার করায় সমস্যা বা অসুবিধা আছে মনে করা। 
হয়ত ত্বর মন. কর মীসওয়ক RAT করল TCR GE 





1 তবে হাদিসটি আশুরার সাওম সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে 


এসেছে। [সম্পাদক] 
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আর IU ভুল। করণ রসুল REAR আল ইর্হ ওয় স লাম 
বলনে, 


“আর্ম যর্দ ONT উপর দুঃসহ মন. ন করত্রম তব, 
ত্বদরেক্‌ পর্ব সলতরে সময় মসওয়ক করর আদশে 
দরত্বম।” [রখর ও ম্নসর্লম একমত] 


ইমাম বুখারী -রাহিমাহুল্লাহ_ বলেন, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম রোযাদারকে নির্দিষ্ট করেন নি অন্য কিছু থেকে ।” আর 
শাইখ ইবন উসাইমিন -রাহিমাহুল্লাহ- বলেন, “আর মিসওয়াক 
দ্বারা রোযাদারের রোযা ভাঙে না বরং তা সর্বদাই দিনের শুরুতে 
অথবা শেষে রোযাদার ও বে-রোযাদার সবার জন্য সুন্নত 


আর সালাত ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর, আর তার 
পরিবার ও সকল সাথীদের উপর। 


